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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SGr মানিক রচনাসমগ্ৰ
অনেকদিন এভাবে রাখাল আচমকা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেনি, সাধনার তাই সত্যই চমক লেগে খানিকক্ষণ বুকটা ধড়াস ধড়াস করে !
পথে নেমে চলতে চলতে রাখাল বলে, সেদিন তোমায় অনেক কথা শুনিয়েছিলাম। আমার হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল।
আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক ধরতে পারিনি, কিন্তু একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল কথাগুলি। ঠিক কথাই যেন বলছ কিন্তু কোনো একটা হিসাবে যেন গোলমাল হচ্ছে।
আসল হিসাবেই গোল হয়েছিল। আমি যে বলেছিলাম স্বামীর স্বাৰ্থ সম্পর্কে তুমি উদাসীন হয়ে গেছ, সাধারণ স্ত্রীর জীবনে তোমার বিতৃষ্ণা এসেছে-ওটা ভুল বলেছিলাম।
জীবনে আমার বিতৃষ্ণা আসেনি মোটেই ! তবে তোমার সম্পর্কে মনটা বিগড়ে গেছে কিনা ঠিক জানি না। মিথ্যে বলব কেন, আগের মতো ভাবতে পারি না তোমাকে । তুমি আদর করবে। আর আমি আহ্বাদি খুঁকির মতো গলে যাব ভাবলেও গা ঘিনীঘিন কবে।
আমারও করবে। আসলে আমিই মনে মনে চাইতাম আমরা আবার আগের মতোই হই, আগের জীবনটা ফিরে আসুক ! তুমি বিগড়ে গিয়েছ, তোমার জন্য সেটা হচ্ছে না ভেবে তোমায় দোষী করেছিলাম। দোষ হয়তো তোমার আছে খানিকটা, কিছু বাড়াবাড়ি সত্যি করেছ-কিন্তু সেটা তোমার একার দোষ নয়। আমিও বুঝতে না পেরে বাড়াবাড়ি করেছি। তোমার পক্ষে যেমন হওয়া বা দেওযা আর সম্ভব নয়, তাই দাবি করেছি। আসল কথা কী দাঁড়িয়েছে সেটাই হিসেব করিনি। আমাদের আগের জীবন আর ফিরে আসবে না। বাস্তব জগৎ যতটা পালটেছে আর আমরা যে অবস্থা আর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি তাতে অনেক কিছু অবাস্তব অসম্ভব হয়ে গেছে-স্বামীভক্তি-টিক্তি অনেক কিছু।
রাখাল একটা বিড়ি ধরায়-অন্যরকম ভাবলেও আমি আসলে কিন্তু ভুল করে তোমার কাছে একটু স্বামীভক্তিই চাইছিলাম।
রাখাল হাসে-তুমি ওটা দিতে পারলে আমার চৈতন্য হত নিশ্চয়, দেখতাম আমার কাছেও মিথ্যা হয়ে গেছে জিনিসটা, বিশ্ৰী লাগছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনোরকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালোবাসার মূল কথা যে, তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা এক দেহ এক প্ৰাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, এ সব ফাকি আর চলবে না। বাসের জন্য বড়ো রাস্তার মোড়ে সুমতি আর অশোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। দুজনে একসঙ্গেই চাকরি করতে বেরিয়েছে।
সাধনা বলে, ওদের কিছু বোলো না এখন। আপিসে লেট হয়ে যাবে। ফিরে এসে তো শুনবেই সব। মোড়টা পেরিয়ে জোর দিয়ে রাখাল বলে, আমি রোজগার করি তুমি ঘরে বসে খাও এ জন্য কিছুটা ফাকি থাকবেই আমাদের সম্পর্কে-সব দিক দিয়ে তোমাকে আমার সমান মানুষ আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না। সেটা হবে অবাস্তব স্বপ্ন দেখা-নিজেদের ফাঁকি দেওয়া। তবু মোটামুটি ওটাই হবে। আমাদের নতুন সম্পর্কের ভিত্তি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এটা আমাদের ভালো লাগবে। মাসখানেক আমরা তো দিব্যি আছি।
সত্যি। কত বিষয়ে আমাদের ভুল রোঝা রয়ে গেছে, ভিন্ন হব ভেবে মনমরা হয়ে আছি, কীরকম বিশ্ৰী বাধোবাধো ভাব রয়ে গেছে—তবু একটা মাস বেশ কাটল আমাদের। জঞ্জাল সাফ করে নিলে আমরা আরও ঢের বেশি সুখে দিন কাটাব-কাগড়া করতেও আবার মজা লাগবে মাঝে মাঝে ঝাল Thess G
সাধনা হাসে। বলে, খোকাকে বাসন্তীীব কাছে রেখে এসেছি। কথা আমাদের সারাজীবনে ফুরোবে না, পা চালিয়ে এগিয়ে চলো।
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